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২০ জমািদউসসািন একিট ঐিতহািসক িদন। রাসূেল েখাদার নব্যুয়ত লােভর পাঁচ বছর পর আজেকর এই িদেন উম্মুল
েমােমনীন হয়রত খািদজার গৃহ আেলািকত কের পৃিথবীেত আগমন কেরন সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ নারী হযরত ফােতমাতুয
যাহরা (সা.)। হযরত ফােতমা িছেলন মানুেষর ব্যক্িত িকংবা সমাজ জীবন সর্বক্েষত্েরই অনুকরণীয় আদর্শ ও
দৃষ্টান্ত। িতিন িছেলন একজন আদর্শ মাতা, একজন আদর্শ স্ত্রী বা গৃিহনী এবং একজন আদর্শ সমাজ-েসিবকা।

হযরত ফােতমা যাহরা (সা.) িছেলন এমন এক মহামানবী যার তুলনা েকবল িতিন িনেজই। অতুলনীয় এই নারী েকবল নারী
জািতরই শ্েরষ্ঠ আদর্শ নন, একইসঙ্েগ িতিন েগাটা মানব জািতরই শীর্ষস্থানীয় আদর্শ। িকন্তু দুঃখজনক হেলও সত্য
েয, িবশ্েবর অেনেকই এই মহীয়সী নারীর পিবত্র জীবন ও আদর্শ সম্পর্েক েতমন িকছু জােন না। আর এজন্যই ইরােনর
ইসলামী িবপ্লেবর েনতা মরহুম ইমাম েখােমনী (রহঃ) হযরত ফািতমার জন্মিদনেক ইরােন মা ও নারী িদবস িহেসেব
পালেনর েঘাষণা েদন।

হযরত ফােতমা (সা) এর মর্যাদা িছল অেনক উর্ধ্েব। স্বয়ং নবীজী (সা.) ফােতমােক সম্মান করেতন। জন্েমর পর েথেকই
নবীজী তাঁর এই কন্যার সঙ্েগ সম্মানজনক আচরণ কের িবশ্েব নারীর মূল্যেবাধ এবং তাঁেদর অবস্থান েয কেতাটা
মর্যাদাসম্পন্ন তা বাস্তেব েদিখেয় েগেছন। মহানবী (সা.) বেলেছন, "ফােতমা আমার েদেহর অংশ, যা িকছু তােক
সন্তুষ্ট কের তা আমােক সন্তুষ্ট কের এবং যা িকছু আমােক সন্তুষ্ট কের তা আল্লাহেকও সন্তুষ্ট কের, আর যা িকছু
ফােতমােক কষ্ট েদয়, তা আমােক কষ্ট েদয়, আর যা আমােক কষ্ট েদয়, তা আল্লাহেকও কষ্ট েদয়।" নবীজী আেরা বেলেছন,
"ফােতমা আমার েদেহর অঙ্গ, েচােখর জ্েযািত, অন্তেরর ফল এবং আমার রূহস্বরূপ। েস হচ্েছ মানুষরূপী স্বর্গীয়
হুর।" হযরত ফােতমা (সা.) েবেহশেত সর্ব প্রথম প্রেবশ করেবন বেলও িবশ্বনবী (সা.) উল্েলখ কেরেছন।

সত্িয বলেত কী, হযরত ফােতমা (সা.) নারীেদর ব্যাপাের জােহিল যুেগর িচন্তাভাবনাগুেলােক পাল্েট িদেয় সমােজ
নারীর রাজৈনিতক, সামািজক অবস্থান, সমােজ তােদর প্রিশক্ষণমূলক ভূিমকা, তােদর আত্িমক ও মানিসক ৈবিশষ্ট্য
ইত্যািদ তুেল ধেরেছন। হযরত ফােতমা (সা.) এর জীবন েকেটেছ এমন এক গৃেহ েযিট িছল েমানােফিক, িশরক এবং কুফিরর
িবরুদ্েধ রাজৈনিতক সংগ্রােমর প্রাণেকন্দ্র। তাঁর িপতা হযরত মুহাম্মদ এবং স্বামী-হযরত আলী (আ.)-কুফিরর
িবরুদ্েধ সংগ্রাম ও িজহােদ বীরত্েবর সােথ অংশগ্রহণ কেরিছেলন এবং ফােতমা (সা) সবসময় তাঁেদর সহেযাগী িছেলন।
িপতা এবং স্বামীর সঙ্েগ েজহােদ অংশ েনওয়া েথেকই তাঁর সামািজক ভূিমকার িবষয়িট স্পষ্ট হেয় যায়। েছাট্টেবলা
েথেকই তৎকালীন িবিচত্র প্রিতকূল অবস্থা িতিন স্বচক্েষ েদেখেছন এবং কী কের েসই প্রিতকূল পিরস্িথিতেত
িনেজেদর উপস্িথিত বজায় রাখা যায় েসসব জীবন বাস্তবতার আেলােক িশেখেছন।

হযরত ফােতমা যাহরা (সা.) িছেলন েগাটা মানব জািতর জন্য অসাধারণ ত্যাগ, িবশ্বস্ততা,সততা,দানশীলতা, ৈধর্য,
পিবত্রতা, আল্লাহর প্রিত সন্তুষ্িটসহ অেনক স্বর্গীয় গুেণর আদর্শ। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁেক সকল
যুেগর নারীর মধ্েয শ্েরষ্ঠ বেল উল্েলখ কেরেছন।



আমরা আেগই বেলিছ, হযরত ফােতমা িছেলন একজন আদর্শ জননী, একজন আদর্শ স্ত্রী এবং একজন আদর্শ কন্যা। িতিন জন্ম
িনেয়িছেলন এমন এক যুেগ যখন নারীর জন্মেক আরবরা কলঙ্ক বেল মেন করেতা। িবশ্েবর অন্যান্য অঞ্চেলও নারীরা িছল
অবেহিলত ও উেপক্িষত এবং এমনিক মানিবক মর্যাদা েথেক বঞ্িচত। িবশ্বনবী (সা.)'র েকােনা পুত্র সন্তান না থাকায়
মক্কার মুশিরক আরবরা তাঁেক িনর্বংশ বা আবতার বেল উপহাস করত। িকন্তু মহান আল্লাহ এসব উপহােসর জবাব িদেয়েছন
সূরা কাওসাের। এ সূরায় হযরত ফােতমা (সা.)েক কাওসার বা প্রাচুর্য্য বেল উল্েলখ কের মহান আল্লাহ কােফররাই
িনর্বংশ হেব বেল স্মরণ কিরেয় িদেয়েছন।

নারীরা েয সামািজক, সাংস্কৃিতক ও রাজৈনিতক ক্েষত্েরও ভূিমকা রাখেত পাের েস দৃষ্টান্ত েদিখেয় েগেছন হযরত
ফােতমা (সা.)। িতিন ইমামত বা েবলােয়েতর দািয়ত্বপ্রাপ্ত না হেলও হযরত আলী (আঃ) ছাড়া আহেল বাইেতর অন্য ১১ জন
সদস্য বা ইমােমর জন্য িতিন িছেলন আদর্িশক পূর্বসূরী। িবশ্বনবী (সা.)'র ওফােতর পরও িতিন মুসলমানেদরেক পথ-
িনর্েদশনা দান অব্যাহত েরেখিছেলন। পিবত্র েকারআন ও রাসূল (সা.)'র পিবত্র আহেল বাইতেক অনুসরণ করার জন্য
িবশ্বনবীর তািগদ সত্ত্েবও িপতার ওফােতর পর সৃষ্ট জিটল ও অনাকাঙ্ক্িষত পিরস্িথিত েদখেত েপেয় িতিন িপতার
উম্মতেক পথ িনর্েদশনা েদয়ার জন্য বেলিছেলন, েতামরা েকন িবপেথ যাচ্ছ? অথচ েতামােদর মধ্েয েকারআন রেয়েছ।
েকারআেনর বক্তব্য ও িবিধ-িবধান সুস্পষ্ট। এ মহাগ্রন্েথর েদখােনা পথ-িনর্েদশনাগুেলা স্পষ্ট এবং
সতর্কবাণীগুেলাও স্পষ্ট।

হযরত ফােতমা (সা.) িনজ জীবেন পিবত্র েকারআেনর িশক্ষা বাস্তবায়েন অগ্রণী ভূিমকা পালন কেরন। তাঁর মাত্র
প্রায় ১৮ বছেরর জীবন এ ধরেনর অেনক বরকতময় ঘটনায় ভরপুর। েযমন, আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আঃ)'র সঙ্েগ তাঁর
িবেয়র অনুষ্ঠােনর প্রাক্কােল এক দিরদ্র মিহলা তাঁর কােছ েপাশাক চাইেল িতিন তার িবেয়র অনুষ্ঠােনর জন্য
েকনা নতুন জামািট উপহার েদন। িতিন ইচ্েছ করেল তার পুরেনা জামাও িদেত পারেতন। িকন্তু নবীনন্িদনী এ প্রসঙ্েগ
পিবত্র েকারআেনর একিট আয়ােতর কথা স্মরণ কেরন, যােত আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য েকােনা িকছু দান করার ক্েষত্ের
ও তা কবুল হবার জন্য সবেচেয় প্িরয় বস্তুিট দান করার কথা বলা হেয়েছ। অেনক সময় েদখা েগেছ ঘের খাদ্েযর অভাব
থাকা সত্ত্েবও স্বামী যােত িবব্রত না হন বা গুরুত্বপূর্ণ অন্য কােজ বাধাগ্রস্ত না হন েস জন্য িতিন েস
অভােবর কথা তাঁেক জানানিন।

ফােতমা (সা) এমন এক ঘের িছেলন েয ঘেরর িনকটতম প্রিতেবশী িছল দািরদ্র্য। তারপেরও দান-খয়রােতর ক্েষত্ের ঐ
ঘরিট কখেনাই িপিছেয় িছল না। ইবেন শাহর অশুব বেলেছনঃ একিদন আলী (আ.) ফােতমা (সা.) েক বেলেছন, 'ঘের খাবার-দাবার
িকছু আেছ'? ফােতমা জবাব িদেলনঃ না,গত দু'িদন ধের বাচ্চা-কাচ্চারাসহ না েখেয় আিছ। আলী বলেলনঃ আমােক েকন
বলিন? িকছু একটা ব্যবস্থা করতাম!ফােতমা বলেলনঃ লজ্জা পাচ্িছলাম এই েভেব েয, এমন িকছু আিম চাই যা তুিম
ব্যবস্থা করেত পারেব না। আলী (আ.) ঘর েথেক েবিরেয় এেস এক িদনার ঋণ করেলন স্ত্রী-পুত্রেদর জন্েয খাবােরর
ব্যবস্থা করেত। পেথই একজনেক েদখেলন ভীষণ মন খারাপ। িজজ্েঞস কের জানেত পারেলন ক্ষুধার্ত বাচ্চােদর
কান্নাকািট সহ্য হচ্েছ না,তাই মন খারাপ। আলী (আ) েযই এক িদনার ঋণ কেরিছেলন তা েলাকিটেক িদেয় িদেলন।

হযরত আলী েযমন িনজ স্ত্রী-পুত্রেদর েচেয় অভাবীেদর অভাব েমাচেনর িদেক গুরুত্ব িদেতন েতমিন হযরত ফািতমাও



িনজ পিরবােরর েচেয়ও প্রিতেবশীেদর েবশী গুরুত্ব িদেতন। ইমাম হাসান মুজতাবা (আঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন,এক রােত
েদখলাম মা এবাদেত মগ্ন। একটানা রূকু ও আর েসজদায় থাকেত থাকেত েভােরর আেলা ফুেট উঠেলা। আিম শুনেত েপলাম িতিন
প্রিতেবশীেদর জন্য অেনক েদায়া করেছন,িকন্তু িনেজর জন্য েকােনা েদায়াই করেলন না। আিম প্রশ্ন করলাম, "মা,
েমানাজােতর সময় তুিম েকবল পাড়া-প্রিতেবশীর মঙ্গল কামনা কেরা। েতামার িনেজর জন্য বা আমােদর কারও জন্য েতা
েদায়া কর না! এর কারণ িক? "

স্েনহময়ী মা এবার েছেলেক আদর কের বুেক েটেন িনেয় বলেলন, বাছা আমার! আিম েকন ও রকম কির? তুিম েজেন েরেখা,
প্রিতেবশীর হক আেগ। প্রিতেবশীর মঙ্গল কামনা করেল, তােদর েখাঁজখবর িনেল আল্লাহ তায়ালা খুব খুশী হন। তাই আিম
তােদর জন্য েদায়া কির। তেব েতামােদর জন্যও েদায়া কির। তেব প্রিতেবশীর অিধকার আেগ,এটা মেন রাখেব-েকমন ?

হযরত ফােতমার যাহরার জীবনজুেড় িছেলা সত্েযর পেথ দৃঢ়তা ও সংগ্রাম। এজন্য ওবীজীর ওফােতর পর ফােতমা (সা.)
ইসলােমর িশক্ষাগুেলা রক্ষা করা এবং ইসলামী সমােজর িবচ্যুিতর িবপদ সম্পর্েক সবাইেক সতর্ক কেরিছেলন। এই
সতর্ক করার েপছেন তাঁর েকােনা খ্যািত, মর্যাদা আর সম্পেদর েলাভ িছল না, বরং ইসলামেক িবদয়াত আর িবচ্যুিত
েথেক িবেশষ কের েকারআেনর আয়াত বা ঐশী িবিধ-িবধানগুেলােক িবকৃিত েথেক রক্ষা করাই িছল একমাত্র লক্ষ্য।
ৈদিহক কষ্ট, মানিসক চাপ ইত্যািদ সত্ত্েবও িতিন ধােপ ধােপ তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়েন সেচষ্ট হেয়িছেলন। তাঁর
জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ েয িবষয়িট বর্তমান িবশ্েবর নারীেদর জন্েয আদর্শস্থানীয় তাহেলা সামািজক,
রাজৈনিতক ক্েষত্ের েতা বেটই এমনিক মূল্যেবাধ রক্ষার্েথ সংগ্রাম করার ক্েষত্েরও তৎপর ভূিমকা রাখা নারীর
দািয়ত্ব।

আজও যিদ আমরা হযরত ফােতমার জীবন েথেক িশক্ষা িনেয় নারী মুক্িতর জন্য েচষ্টা কির তাহেল অেনকাংেশ সফলতা
েদখেত পাব। আজকাল যারা পশ্িচমা নারীেদর অনুসরণেকই নারীর মুক্িত ও প্রগিতর পথ বেল মেন করেছন তারাও যিদ িনজ
জীবেন হযরত ফােতমা (সা.)'র আদর্শ অনুসরেণর েচষ্টা করেতন এবং তার সাদা-িসেধ ও অনাড়ম্বর জীবন েথেক িশক্ষা
িনেতন তাহেল আজেকর যুেগ তালাক প্রবণতা বৃদ্িধসহ েযসব জিটল পািরবািরক সমস্যা েদখা যায় েসগুেলার সমাধান সহজ
হেয় েযত।

অবশ্য হযরত ফােতমার আদর্শেক েয এেকবাের অনুসরণ করা হচ্েছ না তা িকন্তু নয়, উত্তর আফ্িরকা, মধ্যপ্রাচ্য েথেক
শুরু কের দক্িষণ-পূর্ব এিশয়া পর্যন্ত সর্বত্র আজ মুসিলম নারীরা িনেজেদর আত্মিবশ্বাস ও ইসলামী পিরচেয়র
সন্ধােন পুনরায় েজেগ উেঠেছ। ইরােন ইসলামী িবপ্লেবর িবজেয়র পর নারীেদর মর্যাদা, অবস্থান ও অিধকােরর
ব্যাপাের ব্যাপক কর্মসূিচ গ্রহণ করা হেয়েছ। স্ময়ং ইমাম েখােমনী (রহ.) এ িবষয়িটর ওপর ব্যাপক গুরুত্ব
িদেয়েছন। তার ফল এখন ইরােনর সর্বত্র িবরাজমান। ইরােনর এখন িশক্ষা, িচিকৎসা, ব্যবসা, প্রিশক্ষণ, রাজনীিত ও
অর্থৈনিতক ক্েষত্ের নারীেদর ব্যাপক উপস্িথিত রেয়েছ। এমনিক পার্লােমন্েটও নারীেদর ব্যাপক ভূিমকা রেয়েছ।

িবশ্ব মুসিলম নারীরা হযরত ফােতমা (সা) এর জীবনাদর্শ অনুযায়ী সমােজর িবিভন্ন ক্েষত্ের আেগর তুলনায় আেরা
(েবিশ েবিশ িনেজেদর অস্িতত্েবর স্বাক্ষর রাখেব-এই আশাবাদ ব্যক্ত কের এ আেলাচনার ইিত টানিছ।(েরিডও েতহরান


